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 বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

কূটনীতিকবর্গ, 

বন্দর ব্যবহারকারীগণ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

চট্টগ্রাম বন্দরে সিটিএমএস ও রেডিয়েশন ডিটেকশন সিস্টেম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। 

বিজয়ের মাসে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিববুর রহমান এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার-নেতার প্রতি। স্মরণ করছি ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। 

আজকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বন্দর পরিবারের শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। 

সুধিবৃন্দ, 

বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ৯০ শতাংশের বেশি সম্পন্ন হয় চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে। এজন্য চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে আমরা সবসময়ই আন্তরিক। 

বন্দর ব্যবহারকারীগণ যাতে কোনরকম ঝক্কি-ঝামেলার শিকার না হয় এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি করতে পারে আমরা সেজন্য সব ধরণের ব্যবস্থা নিচ্ছি। 

চট্টগ্রাম বন্দরকে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যিক কার্যক্রমের গেটওয়ে হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। 

চট্টগ্রাম বন্দর দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য সংযোগস্থলে অবস্থিত। এই ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে আমরা কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কাজে হাত দিয়েছি। 

গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপিত হলে ভারত, চীন ও মায়ানমারসহ এ অঞ্চলের জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হবে। 

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌ পথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে আমরা অভ্যন্তরীণ নৌ রুটসমূহ ড্রেজিং করার এক বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। 

মংলা বন্দরকে উন্নয়নের লক্ষ্যে পশুর নদী চ্যানেলে ড্রেজিং কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। আঞ্চলিক বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে মংলা বন্দরের জন্যও বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা আমার বর্তমান সরকারের আমলেই সম্পন্ন হবে, ইনশাআল্লাহ্। 

ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। আজ চট্টগ্রাম বন্দর ম্যানুয়াল পদ্ধতির অপারেশন থেকে ডিজিটাল বন্দরে উন্নীত হতে যাচ্ছে। 

চট্টগ্রাম বন্দরের ডিজিটাল প্রকল্পসমূহে অর্থায়নের জন্য এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে এবং কারিগরি সহায়তায় Rediation Detector স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে নিরাপদ বন্দর হিসেবে আমাদের যাত্রা শুরু হল। এ কাজে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য আমি যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

এ বন্দরের সেবা আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত হওয়ায় আমাদের বৈদেশিক বিনিয়োগ, শিল্প এবং ব্যবসার ব্যাপক প্রসার লাভ করবে। 

মেরিটাইম সেক্টরের উন্নয়ন করতে আমাদের সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, নৌ বাণিজ্য সেক্টর ইত্যাদি সমন্বয়ে আমরা একটি আদর্শ ও শক্তিশালী মেরিটাইম পাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। 

বর্তমান সরকার মেরিন একাডেমি প্রাঙ্গনে ‘শেখ মুজিব মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে' প্রতিষ্ঠা করে মেরিটাইম সেক্টরের প্রতি আন্তরিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 

আমাদের নাবিকগণ বাংলাদেশে পরীক্ষা দিয়ে আন্তর্জাতিক মানের সনদ অর্জন করে সুনামের সঙ্গে দেশী ও বিদেশী জাহাজের ক্যাপ্টেন, ইঞ্জিনিয়ার ও নাবিক হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। 

নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও চাকুরির সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে আমরা আরও ৬টি মেরিন একাডেমি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। 

সম্প্রতি সমূদ্রে জাহাজ হাইজ্যাকের ঘটনায় ভীতি সঞ্চারের ফলে আন্তর্জাতিক নৌ বাণিজ্যের উপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, সরকার তা থেকে মুক্ত হতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের সময়োপযোগী দৃঢ় ও কৌশলী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজ এম.ভি. জাহানমনিকে সোমালিয়ার জলদস্যুর কবল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 

বাংলাদেশের জলসীমায় জাহাজ ও নাবিকের জীবন রক্ষার জন্য GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS) স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌ-রুটে জাহাজ ডুবি প্রতিরোধে আমরা উন্নতমানের প্যাসেঞ্জার ফেরি সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছি। 

বর্তমানে চলমান জাহাজগুলোকে নিরাপদে চলাচল উপযোগী করার জন্য বাধ্যতামূলক সার্ভে স্কিম চালু করেছি। ফলে জাহাজ, নাবিক ও যাত্রীদের নিরাপত্তা  নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। 

বাংলাদেশের সকল পতাকাবাহী জাহাজ, বন্দর স্থাপনা এবং কন্টেইনার ডিপোসমুহে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে International Ship & Port Facility Security (ISPS) Code বাস্তবায়ন করা হয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে বন্দরের বাল্ক কার্গো হ্যান্ডলিং ১২% বেড়েছে এবং জাহাজ আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮%। 

বন্দরে পণ্যের উঠানামা আরও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য জাহাজের গড় অবস্থানকাল পূর্বের তুলনায় ৮০% কমিয়ে আনা হয়েছে। 

জাতিসংঘের Marine Environment Protection Committee'র (MEPC) কনভেনশন অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দরের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ইউনিট চালু হয়েছে। 

IMO কনভেনশন অনুযায়ী বাংলাদেশে Shipping and Maritime Culture গড়ে উঠায় আজ আমরা Ship Building Nation হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। 

আজ আমরা উন্নত দেশ জার্মানী, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশে সমূদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ করে রপ্তানি করছি। ফলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশের সুনাম দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। 

যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তায় বিকিরণধর্মী Rediation Pronunciation পণ্যের অবৈধ পরিবহন প্রতিরোধে বাস্তবায়িত Mega Port Initiative প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার যে কোন মূল্যে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের উৎখাত করতে চায়। 

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সন্ত্রাস দমনের মডেল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। 

আমি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং চট্টগ্রাম বন্দরের সিটিএমএস ও রেডিয়েশন ডিটেকশন সিস্টেম এর শুভ উদ্ধোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক। 

... 
